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সূরা আন'আম; আয়াত ১-৩

পিবত্র মক্কায় নােজল হওয়া সূরা আন'আেমর আয়াত সংখ্যা ১৬৫। িশর্ক বা অংশীবািদতার িবরুদ্েধ সংগ্রাম ও  তাওহীদ
বা একত্ববােদর িদেক আহ্বান এই সূরার মূল িবষয়বস্তু। সূরা আন’আেমর েবিশরভাগ আয়ােত মূর্িতপূজারী ও মুশিরকেদর
নানা  কুসংস্কার  এবং  ভুল  ধারণা  তুেল  ধরা  হেয়েছ।  কারণ,  তারা  এ  ধরেনর  অলীক  ধারণার  বেশ  েকােনা  েকােনা  পশুেক
িনেজেদর জন্য হারাম করত। এসব পশুর েগাশত তারা েখত না, এমনিক ওই পশুগুেলার ওপর তারা সওয়ারও হত না। চতুস্পদ

জন্তু বা পশুেদর সম্পর্েক  মহান আল্লাহর বক্তব্য এেসেছ বেলই এই সূরার নাম হেয়েছ আন’আম।

-সূরা আন’আেমর প্রথম আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعَلَ الظلُمَاتِ وَالنورَ ثمُ الذِنَ كَفَروُا برِبَهِمْ يَعْدِلُونَ ذِي خَلَقَ السهِ الِالْحَمْدُ لل

সব  প্রশংসা  ও  কৃতজ্ঞতা  একমাত্র  আল্লাহরই  জন্য  িযিন  নেভামণ্ডল  ও  ভূ-মণ্ডল  সৃষ্িট  কেরেছন  এবং  (এ  দুইেয়র“
মধ্েয) অন্ধকার ও আেলার উদ্ভব কেরেছন। তবুও কােফররা িনজ পরওয়ারেদগার বা পালনকর্তার সঙ্েগ (অন্য অেনক জীিবত

(বা জড় বস্তুেক) সমতুল্য স্িথর কের।”(৬:১

এ আয়ােত মহান আল্লাহর পিরচয় তুেল ধের বলা হেয়েছ, িতিনই হচ্েছন আল্লাহ িযিন সৃষ্িট কেরেছন সবগুেলা আকাশ ও
জিমন, আর েতামরা যােদর পূজা বা উপাসনা করছ তােদর িক েকােনা িকছু সৃষ্িট করার ক্ষমতা রেয়েছ? িতিনই সূর্যসহ
অন্য অেনক নক্ষত্র সৃষ্িট কেরেছন  সৃষ্িটকূেলর জন্য আেলা ও উষ্ণতার েযাগান িদেত। পৃিথবী ঘুরেছ বেল কখনও এর
এক িপেঠ থােক আেলা ও  অন্য িপেঠ থােক অন্ধকার তথা রাত ও  িদন। রােত মানুষ ও  সৃষ্িটকূল সুেযাগ পায় িবশ্রাম
েনয়ার।  েতামােদর  উপাস্যগুেলার  এরকম  ক্ষমতা  আেছ?  িনশ্চয়ই  এ  রকম  ক্ষমতা  আল্লাহ  ছাড়া  আর  কােরারই  েনই।  তাই
েতামরা একমাত্র আল্লাহরই এবাদত কর এবং তাঁরই কােছ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর িযিন এইসব িবশাল-ব্যবস্থা ও সৃষ্িট-

জগত মানুেষর জন্য ৈতির কেরেছন।

এ  আয়াত  জড়বাদীেদর  ধারণােকও  প্রত্যাখ্যান  করেছ  যারা  মেন  কের  সৃষ্িটর  উৎসমূল  তথা  সূচনাকারী  বা  স্রস্টা
প্রভু বেল কােরা অস্িতত্ব েনই। একইসােথ এ আয়াত আেলা ও অন্ধকােরর পৃথক দুই স্রস্টা বা দুই েখাদায় িবশ্বাসী
জরাথ্রুস্তেদর ধারণা এবং আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার থাকার ধারণায় িবশ্বাসী মুশিরকেদর ধারণােকও নাকচ কের

িদচ্েছ।

উল্েলখ্য  পুেরা  কুরআেনই  নূর  শব্দিট  সব  সময়ই  এক  বচেন  ব্যবহৃত  হেয়েছ,  অন্যিদেক  জুলমাত  বা  অন্ধকার  শব্দিট
বহুবচন িহেসেব ব্যবহৃত হেয়েছ। কারণ, সত্েযর বা আেলার পথ একিটর েবিশ নয়। িকন্তু িমথ্যার পথ বা ভুল পথ অেনক ও

িবিচত্রময়। অন্য কথায় নূর বা আেলা ঐক্েযর প্রতীক এবং জুলমাত বা অন্ধকার িবচ্িছন্নতা ও অৈনক্েযর প্রতীক।



:এ আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকার

এক.  আল্লাহই  সব  সৃষ্িটর  স্রস্টা  ও  েসসেবর  িবকাশ  এবং  পূর্ণতারও  ব্যবস্থা  রেয়েছ  তাঁরই  হােত।  সৃষ্িটকূলেক
সৃষ্িট করা বা অস্িতত্ব দান ও তােদর িটিকেয় রাখার ক্ষমতাও আল্লাহরই হােত রেয়েছ।

দুই. িশর্ক করার অর্থ আল্লাহর ক্ষমতােক অস্বীকার করা। অর্থাৎ আল্লাহ েয একাই িবশ্বজগত পিরচালনা করেছন তা
অস্বীকার করার শািমল। তাই িশর্ক ও কুফির সমার্থক।

-সূরা আন’আেমর দ্িবতীয় আয়ােত বলা হেয়েছ

 

ى عِنْدَهُ ثمُ أنَْتمُْ تمَْترَوُنَ َقَضَى أجََلاً وَأجََلٌ مُس ُنٍ ثمِذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طهُوَ ال

 

িতিনই েতামােদরেক মািট হেত সৃষ্িট কেরেছন, অতঃপর (প্রত্েযক সৃষ্িটর জন্য) িনর্িদষ্টকাল বা আয়ু িনর্ধারণ“
(কেরেছন। আর অন্য এক িনর্িদষ্টকাল রেয়েছ আল্লাহর কােছ। তবুও েতামরা সন্েদহ কর।” (৬:২

আেগর  আয়ােত  মহান  আল্লাহর  ক্ষমতার  িনদর্শন  িহেসেব  বহু  আকাশ  ও  জিমন  সৃষ্িটর  কথা  বলা  হেয়েছ।  এ  আয়ােত
িনষ্প্রাণ ও িনর্জীব মািট েথেক মানুষ সৃষ্িটর ক্ষমতার িদেক ইশারা কের বলা হেয়েছ, েতামােদর জীবন ও মৃত্যু
েতা  আল্লাহরই  হােত।  তাই  েতামরা  িকভােব  আল্লাহর  অস্িতত্েব  অিবশ্বাস  করছ?  এ  আয়াত  েথেক  মানুেষর  দুই  ধরেনর
জীবনকাল  বা  আয়ুর  কথা  জানা  যায়।  একিট  হচ্েছ  সুিনর্িদষ্ট  আয়ু  বা  জীবেনর  েময়াদ  যা  েকবল  আল্লাহই  জােনন।
দ্িবতীয়িট হচ্েছ পিরবর্তনেযাগ্য আয়ু যা  ব্যক্িতর কর্ম ও  পািরপার্শ্িবক আচরেণর ওপর িনর্ভর কের। দ্িবতীয়
ধরেনর আয়ুেক েতেলর বািতর সােথ তুলনা করা যায়। যখন েতল ফুিরেয় যায় তখন বািতও িনেভ যায়। অর্থাৎ যতক্ষণ েতল
আেছ ততক্ষণ বািত জ্বলেব বেল মেন করা যায়,  িকন্তু কখনও কখনও প্রবল বাতাস েতল থাকা সত্ত্েবও বািত বা েচরাগ
িনিভেয় িদেত পাের। একইভােব মানুষও অসুস্থতা, বদ অভ্যাস ও দূর্ঘটনার কারেণ িনর্ধািরত সমেয়র আেগই বা অকােল

মারা যায়।

ইসলামী  বর্ণনা  অনুযায়ী  পানাহােরর  ক্েষত্ের  সংযম  ও  স্বাস্থ্য-িবিধ  েমেন  চলার  িবষয়  ছাড়াও  িকছু  িকছু  সৎ
কােজর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ যা মানুেষর হায়াত বা আয়ুেক দীর্ঘািয়ত কের। েযমন, েবিশ েবিশ সদকা েদয়া ও দান-

খয়রাত করা, রক্েতর সম্পর্ক রক্ষা কের চলা বা আত্মীয়-স্বজেনর সােথ েদখা-সাক্ষাত করা ইত্যািদ।

:এ আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকার

এক. আমরা িনজ ইচ্ছায় জন্ম গ্রহণ কিরিন বেল িনজ ইচ্ছায় ইহেলাকও ত্যাগ করেত পাির না। আমােদর জীবেনর শুরু ও
 ?েশষ আল্লাহরই হােত রেয়েছ। তাই স্রস্টা ও পরকালেক অস্বীকার করার িক েকােনা যুক্িত রেয়েছ

দুই.  আমরা  েয  িবশ্েব  বসবাস  করিছ  তােত  রেয়েছ  শৃঙ্খলা  ও  িনয়েমর  রাজত্ব  বা  সুিনর্িদষ্ট  ও  স্থায়ী  িবধান।



প্রত্েযক জীব কত িদন বা কত সময় বাঁচেব তা িনর্ধািরত রেয়েছ। আর মহান আল্লাহই এসব িবধান ও ব্যবস্থার স্রস্টা।

-সূরা আন’আেমর তৃতীয় আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

 

مَاوَاتِ وَفِي الأْرَْضِ يَعْلَمُ سِركُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَعْلَمُ مَا َكْسِبُونَ هُ فِي السوَهُوَ الل

িতিনই আল্লাহ  সব আকাশ ও  সব জিমেন (তথা অস্িতত্েবর জগেত েকবল এক আল্লাহই সৃষ্িটকূেলর একমাত্র স্রস্টা)।“
(িতিন েতামােদর েগাপন ও প্রকাশ্য িবষয় জােনন এবং েতামরা যা কর (ও অর্জন কর) তাও অবগত।” (৬:৩

আেগর দুই আয়ােত সব আকাশ ও জিমন সৃষ্িটর ক্ষমতাসহ মহান আল্লাহর িকছু ক্ষমতার কথা তুেল ধরার পর এ আয়ােত বলা
হচ্েছ সব আকাশ ও জিমেন তথা েগাটা অস্িতত্েবর জগেত েকবল একজন আল্লাহরই কর্তৃত্ব রেয়েছ এবং সৃষ্িট জগেতর সব
িকছু  তাঁরই  িনয়ন্ত্রণাধীন।  তাই  যারা  মেন  কের  সব  িকছুর  আলাদা  আলাদা  স্রস্টা  বা  েখাদা  রেয়েছ  তােদর  ধারণা

সিঠক নয়।

মানুেষর েগাপন ও প্রকাশ্য কাজসহ তােদর সব িবষয়ই েয আল্লাহ জােনন এ আয়ােত তাও বলা হেয়েছ। এর অর্থ মানুষ েযন
এটা মেন না কের েয িতিন েকবলই সৃষ্িটজগেতর স্রস্টা এবং সৃষ্িটর পর সব িকছু েছেড় িদেয় বেস আেছন,  বরং িতিন

মানুেষর সব অবস্থা জােনন ও েদখেছন।

:এ আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকার

এক.  আমরা  যিদ  এটা  মেন  রািখ  ও  িবশ্বাস  কির  আল্লাহ  সব  িকছু  ও  সবার  সব  অবস্থা  সম্পর্েক  জােনন,  তাহেল  আমরা
আমােদর কােজর ব্যাপাের সতর্ক থাকব। এই িবশ্বাস আমােদরেক মন্দ কাজ েথেক দূের রাখেব এবং সৎ কাজ করেত উৎসাহ

েযাগােব।

দুই.আকাশ  ও  জিমেন  যা  িকছু  আেছ  এবং  যা  িকছু  প্রকাশ্য  ও  েগাপন  তা  আমােদর  কােছ  িভন্ন  িভন্ন  ধরেনর  মেন  হয়,
িকন্তু  মহান  আল্লাহর  কােছ  েগাপন  ও  প্রকাশ্েযর  েকােনা  পার্থক্য  েনই,  েনই  দূেরর  বা  কােছর  িকংবা  দৃশ্য  ও

অদৃশ্েযর পার্থক্য।


